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সূরা আন িনসা; আয়াত ১-৩

সূরা আন িনসায় েমাট ১৭৬িট আয়াত রেয়েছ। এ আয়াতগুেলা মদীনায় নািজল হেয়িছল। এই সূরার অিধকাংশ আয়ােত পিরবাের
মিহলােদর অিধকার এবং পািরবািরক িবষেয় বক্তব্য থাকায় এর নাম হেয়েছ সূরা িনসা।

-সূরা িনসার এক নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

هَا الناسُ اقُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زوَْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجَِالاً كَثِراً وَنسَِاءً وَاقُوا اللهَ َيَا أ
(১) هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًاالل ِذِي تسََاءَلُونَ بهِِ وَالأْرَْحَامَ إنال

েহ মানুষ! েতামরা েতামােদর প্রিতপালকেক ভয় কর। িযিন েতামােদর একই ব্যক্িত হেত সৃষ্িট কেরেছন এবং তা েথেক"
তার সহধর্িমনী সৃষ্িট কেরেছন। িযিন তােদর দু'জন েথেক পৃিথবীেত বহু নর-নারী িবস্তার কেরেছন। েসই আল্লাহেক
ভয়  কর,যার  নােম  েতামরা  এেক  অপেরর  কােছ  আেবদন  কর।  আত্মীয়তার  বন্ধন  িছন্ন  করােক  ভয়  কর,  িনশ্চয়ই  আল্লাহ

(েতামােদর  ওপর  তীক্ষ্ণ  দৃষ্িট  রােখন।"  (৪:১

সূরা িনসার প্রথম আয়ােতই দু'দু'বার েখাদাভীরু হবার পরামর্শ েদয়া হেয়েছ। প্রত্েযক ব্যক্িতর জন্ম, প্রাথিমক
িশক্ষা পিরবােরই হেয় থােক। তাই পিরবােরর এসব িভত্িত যিদ আল্লাহর আইন অনুযায়ী না হয়,তাহেল ব্যক্িত ও সমােজর
মানিসক  সুস্থতা  বলেত  িকছুই  থাকেব  না।  আল্লাহ  মানুেষর  মধ্েয  িনেজেকই  বড়  ভাবার  েয  েকান  ইচ্ছা  বা  েঝাঁক
প্রবণতােক প্রত্যাখ্যান কের বলেছন,সমস্ত মানুষেক একই ব্যক্িত হেত সৃষ্িট করা হেয়েছ। তাই বংশ,বর্ণ ও ভাষােক
শ্েরষ্ঠত্েবর  লক্ষণ  মেন  না  কের  বরং  েখাদাভীরু  হওয়ােক  শ্েরষ্ঠত্েবর  মাপকািঠ  মেন  করা  উিচত।  এমনিক  নারী  ও
পুরুেষর মধ্েয মানিসক এবং ৈদিহক পার্থক্য সত্ত্েবও তােদর েকউই এেক অপেরর েচেয় বড় নয়। কারণ সমস্ত নারী ও

পুরুষ একজন পুরুষ এবং নারী েথেক অস্িতত্ব লাভ কেরেছ।

পিবত্র  েকারআেনর  অন্য  এক  আয়ােত  আল্লাহর  আনুগত্েযর  পরই  মা-বাবার  প্রিত  আনুগত্েযর  কথা  বলা  হেয়েছ।  এভােব
তােদর উচ্চ মর্যাদার িবষয়িট স্পষ্ট করা হেয়েছ। আর এই আয়ােত আল্লাহর নােমর পর সমস্ত আত্মীয় স্বজনেদর অিধকার
রক্ষার আআহ্বান জানােনা হেয়েছ এবং তােদর প্রিত যােত েকান রকম অিবচার করা না হয় েস িদেকও সজাগ দৃষ্িট রাখেত

বলা হেয়েছ।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত  :  ইসলাম  একিট  সামািজক  ধর্ম।  তাই  এ  ধর্েম  সমাজ  ও  পিরবাের  পরস্পেরর  সম্পর্েকর  প্রিত  গুরুত্ব  েদয়া

হেয়েছ। েখাদাভীরু হবার জন্েয এবং আল্লাহর ইবাদত তথা দাসত্ব করার জন্েয অন্যেদর অিধকার রক্ষা জরুরী।
দ্িবতীয়ত : মানব সমাজেক অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হেত হেব এবং প্রত্েযক মানুষেকই মানব সমােজর সম্মািনত সদস্য িহেসেব
ধের িনেয় অন্যেদর সমান অিধকার িদেত হেব। কারণ,মানুেষর মধ্েয অঞ্চল,বর্ণ,েগাষ্ঠী ও ভাষার িভত্িতেত ৈবষম্য



করা িনিষদ্ধ। আল্লাহ প্রত্েযক মানুষেকই একই উপাদান েথেক সৃষ্িট কেরেছন।
তৃতীয়ত : েগাটা মানব জািত এেক অপেরর আত্মীয়। কারণ,তােদর সবার আিদ িপতা ও মাতা িছেলন হযরত আদম (আ.) এবং িবিব

হাওয়া। তাই সব মানুষেকই ভালবাসেত হেব এবং তােদরেক ঘিনষ্ঠ আত্মীয় স্বজেনর মতই শ্রদ্ধা করেত হেব।

সূরা িনসার দুই নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-
(২) ًراِهُ كَانَ حُوبًا كَبِأْكُلُوا أمَْوَالَهُمْ إلَِى أمَْوَالكُِمْ إنَ َبِ وَلايلُوا الْخَبيِثَ باِلط تبََدَ َى أمَْوَالَهُمْ وَلاَاََوَآَتوُا الْي

এিতমেদর প্রাপ্য সম্পদ তােদরেক দাও,িনেজেদর খারাপ সম্পদ এিতমেদর িদেয় এিতমেদর ভােলা সম্পদ েকেড় িনও না।"
(তােদর সম্পদ েতামােদর সম্পেদর সােথ িমিশেয় গ্রাস কর না। িনশ্চয়ই এটা মহা পাপ।" (৪:২

এ  আয়ােত  এিতমেদর  সম্পদ  আত্মসাৎ  করা  অথবা  ইসলামী  উত্তরািধকার  আইন  অনুযায়ী  এিতমেদর  যতটুকু  সম্পদ  পাওনা
তারেচেয়  কম  েদয়ােক  িনিষদ্ধ  করা  হেয়েছ।  একইসঙ্েগ  এিতমেদর  ভােলা  সম্পদ  িনেয়  এর  িবিনমেয়  তােদরেক  িনেজর  কম
মূল্যবান  সম্পদ  েদয়া  এবং  েয  েকান  পন্থায়  তােদর  সম্পদ  গ্রাস  করােকও  মহাপাপ  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।
কারণ,এিতেমর অিভভাবকরা হল তােদর ধন সম্পেদর আমানতদার এবং এিতম িশশুরা বড় হেল তােদর সম্পদ বুিঝেয় েদয়াও এ সব

অিভভাবকেদর দািয়ত্ব। তাই এিতমেদর সম্পদেক িনেজর সম্পদ মেন কের যাচ্েছ তাই কাজ করা যােব না।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,

প্রথমতঃ এিতমেদর সম্পদ অবশ্যই তােদরেক িদেত হেব। তারা তােদর সম্পেদর কথা না জানেলও অথবা ভুেল েগেলও এটাই
অিভভাবকেদর কর্তব্য।

দ্িবতীয়তঃ িশশুরাও সম্পেদর মািলক হয়। অবশ্য তারা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত িনজস্ব সম্পদ দখেলর অিধকার
রােখ না।

তৃতীয়তঃ ইসলাম বঞ্িচত ও অিভভাবকহীন ব্যক্িতেদর প্রিত গুরুত্ব েদয় এবং তােদর সহায়তা কের।

-সূরা িনসার িতন নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَإنِْ خِفْتمُْ ألاُ َقْسِطُوا فِي الْيََاَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَْنَى وَُلاَثَ وَربَُاعَ فَإِنْ خِفْتمُْ ألاَ تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةً
(৩ ) تعَُولُوا َأوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنىَ ألا

যিদ েতামরা এিতম কন্যােদর প্রিত সুিবচার করেত পারেব না বেল আশঙ্কা কর,তাহেল তােদরেক িবেয় কর না এবং পিবত্র"
ও  পছন্দনীয়  নারীেদর  মধ্য  েথেক  দু'জন,িতনজন  বা  চারজনেক  িবেয়  কর।  িকন্তু  যিদ  আশঙ্কা  কর  ন্যায়  িবচার  করেত
পারেব  না,তাহেল  একিট  মাত্র  িবেয়  করেব,অথবা  তাও  যিদ  না  পার,তেব  েতামােদর  অিধকারভূক্ত  দাসীেদরেক  িবেয়

(করেব,এেত  অিবচার  না  হওয়ার  সম্ভাবনা  েবশী।"  (৪:৩

এিতম সংক্রান্ত আয়ােতর ধারাবািহকতায় এই আয়ােত এিতম কন্যােদর কথা বলা হেয়েছ। এিতম কন্যােদর কথা আলাদাভােব
উল্েলখ  করার  কারণ  হেলা  তারা  এিতম  েছেল  িশশুেদর  তুলনায়  েবশী  বঞ্িচত  ও  অত্যাচােরর  িশকার  হয়।  তাই  ন্যায়
িবচারক  মহান  আল্লাহ  বলেছন,  এিতম  কন্যােদর  ওপর  েয  েকান  অন্যায়  আচরণ  িনিষদ্ধ।  অেনক  স্বার্থান্েবষী  মানুষ



এিতম  কন্যােদর  সম্পত্িত  দখেলর  জন্য  তােদরেক  িবেয়  করেত  চায়  এবং  এ  জন্েয  সব  ধরেনর  কূটেকৗশেলর  আশ্রয়  েনয়।
িকন্তু  আল্লাহ  বলেছন,েতামরা  এিতম  কন্যােদর  িবেয়  করার  ফেল  তােদর  প্রিত  যিদ  সামান্য  জুলুেমরও  আশঙ্কা

থােক,তেব  তােদর  িবেয়  কর  না।

িবিভন্ন সূত্েরর বর্ণনায় বলা হেয়েছ,এক শ্েরণীর েলাভী মানুষ এিতম কন্যােদরেক লালন পালেনর নােম িনেজেদর ঘের
িনেয় আসেতা এবং িকছুকাল পর ওইসব কন্যােদরেক িবেয় কের তােদর সম্পত্িত দখল করেতা। তােদরেক িবেয়র েমাহরানাও
প্রচিলত রীিতর তুলনায় অত্যন্ত কম েদয়া হেতা। এ অবস্থায় এিতম কন্যােদর ওপর েয েকান অিবচারেক িনিষদ্ধ েঘাষণা
কের এই আয়াতসহ সূরা িনসার ১২৭ নম্বর আয়াত নািজল হয়। বহু পুরুষ তােদর দ্িবতীয় বা তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্ত্রী
িহেসেব এিতম কন্যােদরেক িবেয় করেতা। আল্লাহ তােদর মর্যাদা রক্ষার জন্য এ সব পুরুষেদর উদ্েদশ্েয বেলেছন,যিদ
নতুন  িবেয়র  ইচ্েছ  থােক  তাহেল  েকন  শুধু  এিতম  কন্যােদর  িদেক  দৃষ্িট  িদচ্ছ?  অন্যান্য  েমেয়েদরেকও  িবেয়র

প্রস্তাব  দাও  অথবা  অন্তত  েতামােদর  অিধকারভুক্ত  দাসীেদরেকই  িবেয়  কর।  
এই আয়ােত পুরুষেদরেক চারিট িবেয়র অনুমিত েদয়া হেয়েছ,যিদও এই রীিত ইসলােমর আিবস্কার নয় বরং সামািজক কারেণ
চার িববাহ েকান েকান অবস্থায় অতীেতর মত এ যুেগও অেনক ক্েষত্ের প্রেয়াজন হেয় দাঁড়ায়। আসেল ইসলাম ধর্ম বহু
িববাহ  প্রথা  চালু  কেরিন,বরং  সামািজক  বাস্তবতা  িহেসেব  িবরাজমান  এই  প্রথােক  িবেশষ  িনয়েমর  মাধ্যেম
িনয়ন্ত্িরত কেরেছ। ইসলাম এক্েষত্ের অর্থাৎ একািধক বা চার িববােহর ক্েষত্ের স্ত্রীেদর মধ্েয ন্যায় িবচার
প্রিতষ্ঠার শর্ত েবঁেধ িদেয়েছ। পিবত্র েকারআেনর এই আয়ােত আল্লাহ স্পষ্টভােব বেল িদেয়েছন,"যিদ েতামরা
স্ত্রীেদর সবার সঙ্েগ সমান ও ন্যায় আচরণ করেত পারেব না বেল ভয় কর,তাহেল এেকর েবশী স্ত্রী গ্রহণ করা ৈবধ নয়।"

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
এক.  এিতম কন্যােদর সম্পদ ও  সম্মান িনেয় েহলােফলা বন্েধর জন্য তােদর সােথ সব  সময়  এমনিক িবেয়র সময়ও ন্যায়

িবচার করার িনর্েদশ িদেয়েছ ইসলাম।

দুই.  স্বামী  ও  স্ত্রী  িনর্বাচেনর  অন্যতম  শর্ত  হেলা,অন্তর  িদেয়  পছন্দ  করা  পুরুষেক  েজারপূর্বক  কােরা  সােথ
িবেয়র বন্ধেন আবদ্ধ করা ৈবধ নয়।

িতন.  একই  সােথ  চার  জন  স্ত্রী  রাখা  ইসলাম  ধর্েম  স্বীকৃত  ।  িকন্তু  েকান  েকান  পুরুষ  যিদ  এ  আইেনর  অপব্যবহার
কের,তাহেল এ আইনিট ভাল নয় এমন বলা যােব না। বরং এটা সমােজর িবেশষ প্রেয়াজন বা চািহদা েমটােনার প্রিত ইসলাম

ধর্েমর উদার নীিতর প্রকাশ।

 


